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সূরা রা’দ; আয়াত ১৪-১৬

-সূরা রা'েদর ১৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

يْهِ إلَِى الْمَاءِ ليَِبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ ببَِالغِِهِ كَبَاسِطِ كَف ِنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لاَ يَسْتجَِيبُونَ لَهُمْ بشَِيْءٍ إلاِذوَال لَهُ دَعْوَةُ الْحَق
وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِنَ إلاِ فِي ضَلاَلٍ

তােক ডাকাই বাস্তব এবং তােক ছাড়া তারা যােদরেক ডােক, তারা তােদর েকান কােজ আেস না। তােদর দৃষ্টান্ত েসই“
ব্যক্িতর  মত  েয  তার  মুেখ  পািন  েপৗঁছােব  এ  আশায়  তার  হস্তদ্বয়  এমন  পািনর  িদেক  প্রসািরত  কের  যা  তার  মুেখ

(েপৗছাবার নয়। সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কােফরেদর আহ্বান িনষ্ফল।" (১৩:১৪

িবশ্ব  জগেত  মহান  আল্লাহর  পরাক্রম  এবং  স্রষ্টার  প্রিত  সকল  সৃষ্িটর  িনরলস  আনুগত্েযর  বর্ণনা  েদয়ার  পর  এই
আয়ােত সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কােফরেদর িবভ্রান্িত সম্পর্েক বর্ণনা িদেত িগেয় বলা হেয়েছ, তারা িবপদাপদ এবং
প্রেয়াজেনর সময় এমনসব জড় বস্তুর কােছ সাহায্য প্রার্থনা কের যারা তােদর েচেয়ও অক্ষম। যােদর েকান শক্িত বা
সামর্থই েনই। তােদর অবস্থা েসই ব্যক্িতর মত েয পািনর কােছ পািন প্রার্থনা কের এবং পিরণিতেত পািন না েপেয়

তৃষ্ণার্ত েথেক কষ্ট পায়।

আসেল প্রত্েযক মানুষই স্বভাবগতভােবই প্রকৃত স্রষ্টােক অন্েবষণ কের তেব এ  ক্েষত্ের অেনেকই িবভ্রান্িত ও
িবচ্যুিতর কারেণ প্রকৃত স্রষ্টার পিরবর্েত কল্িপত স্রষ্টার িনগেড় আবদ্ধ হেয় পেড়। পািন মেন কের মরীিচকার

েপছেন েছাটা েযমন তােদর অবস্থাও িঠক েতমনই।

এই  আয়ােত  বুঝােনা  হেয়েছ,  প্রকৃত  স্রষ্টা  মহান  আল্লাহর  কােছ  যিদ  েকান  মানুষ  সাহায্য  কামনা  কের,  তার  েকান
প্রেয়াজেনর  আর্িজ  িনেয়  আল্লাহর  দরবাের  িনেবদন  কের  তাহেল  আল্লাহ  তা'লা  তার  বান্দার  আেবদন  মঞ্জুর  কেরন,
িকন্তু  েকউ  যিদ  িবভ্রান্ত  হেয়  কল্িপত  েখাদার  কােছ  তার  প্রেয়াজেনর  কথা  ব্যক্ত  কের  তাহেল  এক্েষত্ের  েকান

সুফল না পাওয়াটাই স্বাভািবক।

,এই সূরার ১৫ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلاَلُهُمْ باِلْغُدُو وَالآْصََالِ هِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السِوَلل

ইচ্ছায় বা অিনচ্ছায় আল্লাহর প্রিত আকাশমণ্ডলী ও পৃিথবীেত যা িকছু আেছ সব িকছুই এবং তােদর ছায়াগুেলাও সকাল"
(সন্ধায় িসজদায় অবনত থােক।" (১৩:১৫

পৃিথবীেত যা িকছু আেছ সবই সৃষ্িটকর্তা আল্লাহর উদ্েদেশ মাথানত কের। সূরা নাহেলর ৪৯ আয়ােতও বলা হেয়েছ, “যা



িকছু আকাশমণ্ডলীেত আেছ আল্লাহেকই িসজদা কের। পৃিথবীেত যত জীবজন্তু আেছ এবং সকল েফেরশতাগণও। তারা অহঙ্কার
"কের না।

তেব এই আয়ােত চমৎকার একিট উপমা ব্যবহার করা হেয়েছ, বলা হেয়েছ, সকল বস্তুর ছায়াও আল্লাহর সামেন িসজদায় অবনত
হয়। আয়ােতর উদ্েদশ্য হয়ত এটা েয, কােফররা আল্লাহর প্রিত আনুগত্য প্রকাশ না করেলও প্রকৃতপক্েষ সমস্ত সৃষ্ট
বস্তুই  আল্লাহর  অনুগত।  সৃষ্িটজগেত  িবদ্যমান  সকল  বস্তুই  আল্লাহর  বন্েদগীেত  িনেয়ািজত।  মানুষ,  জীবজন্তু

এমনিক  েফেরশতারাও  আল্লাহেক  িসজদা  কের,  তার  গুণগান  কের।

,সূরার ১৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ قُلِ اللهُ قُلْ أفََاتخَذْتمُْ مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ لاَ يَمْلكُِونَ لأِنَْفُسِهِمْ نفَْعًا وَلاَ ضَرا قُلْ هَلْ الس َقُلْ مَنْ رب
يَسْتوَِي الأْعََْى وَالْبَصِرُ أمَْ هَلْ تسَْتوَِي الظلُمَاتُ وَالنورُ أمَْ جَعَلُوا للِهِ شُركََاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتشََابَهَ الْخَلْقُ عَلَْهِمْ قُلِ

ارُ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَه هُ خَالقُِ كُلالل

েহ  নবী!  বলুন)  েক  আকাশমণ্ডলী  ও  পৃিথবীর  প্রিতপালক?  বলুন!  িতিন  আল্লাহ।  বলুন!  তেব  িক  েতামরা  আল্লাহর)“
পিরবর্েত  অপরেক  অিভভাবকরূেপ  গ্রহণ  কেরছ  যারা  িনেজেদর  লাভ  বা  ক্ষিত  সাধেন  সক্ষম  নয়?  বলুন!  অন্ধ  ও
চক্ষুষ্মান িক সমান? অথবা অন্ধকার ও আেলা িক এক? তেব িক তারা আল্লাহর এমন অংশী কেরেছ যারা আল্লাহর সৃষ্িটর
মত  সৃষ্িট  করেত  সক্ষম  হেয়েছ,  েয  কারেণ  সৃষ্িট  তােদর  মধ্েয  িবভ্রান্িত  ঘিটেয়েছ?  বলুন,আল্লাহ  সকল  বস্তুর

(স্রষ্টা। িতিন এক ও পরাক্রমশালী।" (১৩:১৬

পিবত্র কুরআেনর অেনক জায়গায় অেনক িবষয় প্রশ্ন-উত্তর আকাের উপস্থািপত হেয়েছ। এটা কুরআেনর একিট ৈবিশষ্ট্য।
যারা এক সৃষ্িটকর্তার ওপর িবশ্বাস স্থাপেনর পর তার সােথ অন্য িকছুেক অংশী স্থাপন করেতা তােদর উদ্েদশ্েয
বলা হেয়েছ, আল্লাহ েযমন এই িবশ্ব জগেতর সব িকছু সৃষ্িট কেরেছন েতমিন সব িকছুর িনয়ন্তা িতিনই। তার ইচ্ছায়ই
সব পিরচািলত হয়। এমন নয় েয,  িতিন জগেতর েকান েকান িবষয় পিরচালনার দািয়ত্ব কাঠ বা মািটর ৈতির মূর্িতর উপর
ন্যস্ত  কেরেছন।  এখােন  অংশীবাদীেদরেক  িধক্কার  জািনেয়  বলা  হেয়েছ,েতামরা  েকন  এমন  কােরা  উপাসনা  করেছা  যারা

!আসেল েতামােদর েচেয় অক্ষম এবং তারাও আল্লাহর েবঁেধ েদয়া প্রকৃিতর িনয়ম েমেন চলেত বাধ্য

এখােন িবশ্বাসী ও অিবশ্বাসীেদরেক অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং আেলা ও অন্ধকােরর সােথ তুলনা কের বলা হেয়েছ, যারা
?সত্যেক েদখার পরও গ্রহণ করেত পাের না অন্েধর সােথ তােদর পার্থক্য েকাথায়


